
	
		
		
		
			
				
					
					
    



					
		
				
					

					প্রধান পাতা
				
			
	
				
					

					অজানা পাতা
				
			


		
				
					

					প্রবেশ করুন
				
			


		
				
					

					সেটিং
				
			


		
				
					

					দান করুন
				
			


		
				
					
					উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
				
			
	
				
					
					দাবিত্যাগ
				
			





					
				
				
					
						[image: উইকিসংকলন]


						
					
				

					
				
					
					
				

				
	    
অনুসন্ধান
	


		
					
				
			

		
		
			
			

			

			
			
				
					পাতা:মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র সপ্তম খণ্ড.pdf/৪৩৮

					

				

				
		
				
				    
ভাষা
				
		
	
				
				    
নজর রাখুন
				
		
	
				
				    
সম্পাদনা
				
		




				

			

			
				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
8"S9 মানিক রচনাসমগ্ৰ
মাসিমা তাহলে বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথা বললেন আমাকে ? ছেলেটি দেখতে খুব সুন্দর, ভালো চাকরি করে-ফটো দেখলাম কারি ?
মা মিছে বলবেন কেন ? ফটোও ঠিক দেখেছি।
তবে ? তৃপ্তি মুখ তুলে সোজা আমার মুখের দিকে তাকায়। তীব্র চাপা গলায় বলে, তবে মানে ? আমার পছন্দ হয়নি, ব্যস। আমার নিজের পছন্দ অপছন্দ নেই ? একজনের ভালো চেহারা আর ভালো চাকরি থাকলেই পায়ে লুটিয়ে পড়তে হবে ?
সেই তৃপ্তির মুখে এই কথা ! যেমন-তেমন একটা যার হলেই চলত, রাজপুত্রের মতো ছেলে খুঁজে আনার পর তার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে পছন্দ অপছন্দের প্রশ্ন এবং এমন অসাধারণ ভালো পাত্রে তার মন উঠছে না। অপছন্দ হল কেন ? জানি না। ভাবলেও আমার দম আটকে আসছে, মাথা ঘুরছে। এ ভাবটা হয়তো কেটে যাবে। তৃপ্তি দৃঢ়স্বরে বলে, না, কেটে যাবে না। আমি মরে গেলেও বাজি হব না। দ্বিধা সংশয়ের লেশটুকু নেই তৃপ্তির। তার মেজাজ, তার দিশেহারা উতলা ভাব আর সেই সঙ্গে এ রকম একটা চরম ও গুরুতর সিদ্ধাস্ত একেবারে স্থির কবে ফেলা-এর মধ্যে ফাকি নেই। সব ঠিক করে ফেলেছে বলে সে একেবারে কথাই আরম্ভ করেছে আমার সঙ্গে বম্বে মামার কাছে পালিয়ে যাওয়ার | ফলাফল সবই সে মেনে নিতে প্ৰস্তুত।
আকাশ-পাতাল ভাবি। ভেবে কুলকিনারা পাই না। অনুভূতির এক রহস্যময় জগৎ থেকে সবে পাক দিয়ে ফিরে এসেছি মাটির পৃথিবীর বাস্তবতায়। আরেক রহস্যময় জগতের সাড়া যেন অনুভব করি, চেতনার প্রাপ্ত থেকে যেন হাতছানি দেয় স্বাদ না জানা আনন্দ বেদনা।
অনেক ভেবে বলি, স্পষ্ট করে জানিয়ে দাও না ? তুমি তো ছেলেমানুষ নও, তোমার এ রকম অনিচ্ছা দেখলে
তৃপ্তি মুখ বঁকায়। ভৎসনার চােখে বলে, কী জনাব ? তুমি কবি মানুষ, বন্ধু মানুষ, তোমায় জানালাম। মাকে বাবাকে দাদাকে কী বলব ? কেনরা কী জবাব দেব ?
জবাব কিছু নেই। যুক্তি দিয়ে তর্ক করে বোঝাবার কথা বলিনি। ওঁরা ধরেই নেবেন যে তোমার মাথা বিগড়ে গেছে অনেক ঝঞ্ঝাট হবে, লাঞ্ছনা সইতে হবে। কিন্তু উপায় কী ? চুপচাপ সব সয়ে যাবে। ওদের কাছে কোনো কারণ দেখানোর প্রশ্নই ওঠে না! তুমি শুধু গোঁ ধরে থাকবে, জিদ ছাড়বে। না কিছুতেই। বিয়ে অগত্যা ভেঙে দিতেই হবে।
তৃপ্তি অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। এটাই তুমি ভালো উপায় মনে করলে ? তাই তো মনে হচ্ছি। কেন তোমার আমত, কী বৃত্তান্ত এ সব না বুঝলেও এটা যদি ওঁরা বোঝেন মরে গেলেও তুমি রাজি হবে না-বিয়ে ভেঙে না দিয়ে উপায় কী থাকবে ?
তৃপ্তি ঠোঁট কামড়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তাকে হঠাৎ কেমন শাস্ত মনে হয়। কী যেন ভাবতে ভাবতে বলে, তার চেয়ে তোমার সঙ্গে বম্বে পালিয়ে গেলে ভালো হত
হেসে বলি, এভাবে পালাবার মানে বোঝা না ? মানে ? আমি তো মানসীর মতো বিদুষী নই, কোথেকে মানে বুঝব ? বলতে বলতে তৃপ্তি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। বারান্দা থেকে চেচিয়ে বলে, চা করছি।,
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